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ৈবশ্িবক জলবায়ু িবপর্যয় যত গভীর েথেক গভীরতর হচ্েছ, তার সঙ্েগ পাল্লা িদেয়
বাড়েছ ভূরাজৈনিতক অস্িথরতাও। ততই বাড়েছ রাষ্ট্রপুঞ্েজর জলবায়ু-আেলাচনা
প্রক্িরয়া িনেয় হতাশাও। দীর্ঘ িতন দশক কাল জুেড় এেকর পর এক কপ (Conference
of the Parties) ৈবঠেক একািধক জরুির সতর্কবার্তা ও েঘাষণাপত্র ৈতির হেয়েছ।
বাস্তেব জীবাশ্ম জ্বালািনর ক্রমবর্ধমান উৎপাদন অব্যাহত। েসই সঙ্েগ
অব্যাহত িবশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান ও িবপজ্জনক মাত্রার কার্বন িনঃসরণও।
দুবাইেয় অনুষ্িঠত কপ-২৮ সম্েমলন আনুষ্ঠািনকভােব ‘জীবাশ্ম জ্বালািন েথেক
সের আসার’ প্রেয়াজনীয়তা স্বীকার কেরেছ; কার্যক্েষত্ের অগ্রগিত িন:সন্েদেহ
সীিমত ও হতাশাব্যঞ্জক। েখাদ রাষ্ট্রপুঞ্েজর সাম্প্রিতক একিট িরেপার্ট
তার প্রমাণ। েসই িরেপার্ট বলেছ, ২০১৫ সােলর প্যািরস চুক্িতর অংশ িহেসেব



জািতসংেঘর প্রক্িরয়ায় েদশগুিলর েদওয়া প্রিতশ্রুিত অনুযায়ী ২০৩৫ সােলর
মধ্েয িনর্গমন কমেব মাত্র ১২%। অথচ িবজ্ঞানীরা বলেছন, িবশ্ব উষ্ণায়নেক
১.৫° েসলিসয়ােসর মধ্েয সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্েযর সােথ সামঞ্জস্যপূর্ণ
রাখেত হেল ২০৩৫ সােলর মধ্েয িনর্গমন কিমেয় আনেত হেব ৫০ শতাংশ। স্বভাবতই
িবপন্নতার ও হতাশার এই ৈবশ্িবক প্েরক্ষাপেট কলম্িবয়ার সান্তা মার্তা
শীর্ষ সম্েমলন একিট গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ রাজৈনিতক ঘটনা, সন্েদহ
েনই। সমেয়র দাবী েমেনই, রাষ্ট্রপুঞ্েজর আনুষ্ঠািনক জলবায়ু কাঠােমার বাইের
দাঁিড়েয় েতল, গ্যাস ও কয়লার উপর িনর্ভরতা অিতক্রম করার লক্ষ্েয
বাস্তবায়নমুখী একিট আন্তর্জািতক েজাট গঠেনর প্রথম উল্েলখেযাগ্য উদ্েযাগ
িছল এই সম্েমলন।

গত ২৪-২৯ এপ্িরল কলম্িবয়ার ঐিতহািসক শহর সান্তা মার্তায় অনুষ্িঠত ৬ িদন
ব্যাপী এই জলবায়ু সম্েমলেনর েযৗথ আেয়াজক কলম্িবয়া ও েনদারল্যান্ডস। এেত
ইউেরাপীয় ইউিনয়নসহ ৫৭িট েদশ অংশগ্রহণ কের, যােদর সম্িমিলত অর্থৈনিতক
ব্যাপ্িত িবশ্েবর েমাট অর্থনীিতর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। অংশগ্রহণকারীেদর
মধ্েয েযমন িছল জলবায়ু িবপর্যেয়র ঝুঁিকেত থাকা রাষ্ট্র, েছাট
দ্বীপরাষ্ট্র, উন্নয়নশীল অর্থনীিত, জীবাশ্ম জ্বালািন আমদািনকারক েদশ,
েতমিন িছল ব্রািজল, অস্ট্েরিলয়া, নরওেয়, অ্যাঙ্েগালা, নাইেজিরয়া ও
েমক্িসেকার মেতা গুরুত্বপূর্ণ জীবাশ্ম জ্বালািন উৎপাদক েদশ। আসেল
দীর্ঘসূত্িরতা ও অচলাবস্থায় আক্রান্ত কপ প্রক্িরয়ার িবপরীেত সান্তা
মার্তা িনেজেক তুেল ধরেত েচেয়েছ একিট ‘ইচ্ছুকেদর েজাট’ (coalition of the
willing) িহেসেব। সর্বসম্মিত অর্জন না করা েগেলও উত্তরণ-প্রেচষ্টা
ত্বরান্িবত করেত, জাতীয় রূপেরখা প্রণয়ন, অর্থায়েনর প্রিতবন্ধকতা
েমাকািবলা করেত এবং জীবাশ্ম জ্বালািনর ওপর িনর্ভরতা কািটেয় ওঠার পথ
খুঁজেত েয সব েদশ প্রস্তুত তােদর মধ্েয বাস্তব সহেযািগতার ক্েষত্র গেড়
েতালাই এর উদ্েদশ্য।

সম্েমলনিটর সময়কাল রাজৈনিতক িদক েথেকও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ইরােনর



িবরুদ্েধ মার্িকন – ইজরাইল যুদ্েধর পিরপ্েরক্িষেত সাম্প্রিতক িবশ্ব
জ্বালািন বাজার যখন রীিতমেতা অস্িথর, বহু েদশ জীবাশ্ম জ্বালািন েথেক সের
আসােক শুধুই জলবায়ু সংকট েমাকািবলার উপায় িহেসেব নয় বরং জ্বালািন-
স্বিনর্ভরতা, অর্থৈনিতক স্িথিতশীলতা এবং দীর্ঘেময়ািদ িনরাপত্তার প্রশ্ন
িহেসেবও েদখেছ।

সান্তা মার্তা সম্েমলেনর রাজৈনিতক তাৎপর্য অংশগ্রহণকারী েদেশর সংখ্যায়
নয়; জলবায়ু রাজনীিতেক কপ-আেলাচনার ক্রমশ ক্লান্িতকর ও সীমাবদ্ধ কাঠােমার
বাইের িনেয় যাওয়ার প্রেচষ্টায় িনিহত।

কপ(COP) কাঠােমার সংকট

বহু সরকার, গেবষক এবং জলবায়ু আন্েদালেনর কােছ রাষ্ট্রপুঞ্েজর জলবায়ু
প্রক্িরয়া িনেয় হতাশা শুধু েয অগ্রগিতর অভাব েথেকই ৈতির হেয়েছ েতমনটা নয়;
বরং আেলাচনার কাঠােমার মধ্েযই িনিহত গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বগুিলও এই
হতাশােক তীব্র কেরেছ। জলবায়ু সম্েমলনগুিল িবশ্ব উষ্ণায়েনর িবপদ সম্পর্েক
ক্রমশ আরও জরুির সতর্কবার্তা ও েঘাষণাপত্র প্রকাশ কের েগেলও, বাস্তেব
জীবাশ্ম জ্বালািনর উৎপাদেনর অব্যাহত সম্প্রসারণ েরাধ করেত ব্যর্থ হেয়েছ।

বছেরর পর বছর ধের কপ প্রক্িরয়া ৈবজ্ঞািনক সতর্কতা ও রাজৈনিতক পদক্েষেপর
মধ্েয ক্রমবর্ধমান ব্যবধানেক আরও স্পষ্ট কের তুেলেছ। ঐকমত্যিভত্িতক
িসদ্ধান্ত গ্রহেণর প্রক্িরয়া বহু ক্েষত্েরই বৃহৎ জীবাশ্ম জ্বালািন
উৎপাদক েদশগুিলেক কেঠারতর অঙ্গীকার িশিথল করেত বা আটেক িদেত সাহায্য
কেরেছ। পাশাপািশ সম্েমলনগুিলেত িশল্পেগাষ্ঠীর লিবস্টেদর ক্রমবর্ধমান
উপস্িথিত এই ধারণা সুদৃঢ় কেরেছ েয প্রক্িরয়ািট ক্রমশ প্রভাবশালী
কর্েপােরট স্বার্েথ পিরচািলত হচ্েছ। উদাহরণস্বরূপ, েবেলেম অনুষ্িঠত কপ-৩০
সম্েমলেন অংশগ্রহণকারী প্রিত পঁিচশ জেনর একজন জীবাশ্ম জ্বালািন িশল্েপর
লিবর প্রিতিনিধত্ব করিছেলন। এমনিক েযখােন অত্যন্ত উচ্চািভলাষী ভাষা



চূড়ান্ত নিথেত স্থান েপেয়েছ েসখােনও বাস্তবায়ন দুর্বল েথেকেছ। জীবাশ্ম
জ্বালািনর সম্প্রসারণ প্রায় বাধাহীনভােবই অগ্রসর হচ্েছ। এই সমস্ত ঘটনা
েথেক স্পষ্ট েয এই ঐকমত্য-িনর্ভর প্রক্িরয়ার কাঠােমাগত সীমাবদ্ধতায়
ঘুরপাক খাচ্েছ। জীবাশ্ম জ্বালািন িশল্েপর স্বার্থ, কর্েপােরট লিবং এবং
ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজৈনিতক অচলাবস্থা এই প্রক্িরয়ােক প্রভািবত করেত করেত এক
অচলায়তেন পিরণত কেরেছ।

আন্তর্জািতক জলবায়ু আেলাচনার েকন্দ্রিবন্দু হেয় ওেঠ মূলত কার্বন িনঃসরণ
িনয়ন্ত্রেণর প্রশ্ন; জীবাশ্ম জ্বালািন-িনর্ভর রাজৈনিতক অর্থনীিতর
রূপান্তর েসখােন কার্যত অনুপস্িথত েথেক যায়। কার্বন অফেসট, িনর্গমন-
বািণজ্য (emissions trading), িকংবা কার্বন ধারণ ও সংরক্ষণ (carbon capture
and storage)-এর মেতা প্রযুক্িতিনর্ভর সমাধানেক প্রায়শই এমন পথ িহেসেব
তুেল ধরা হেয়েছ েযন জীবাশ্ম জ্বালািন আহরণ অব্যাহত েরেখও জলবায়ু সংকট
েমাকািবলা করা েযেত পাের। িকন্তু সমােলাচকেদর মেত এই ধরেনর উদ্েযাগ
প্রকৃত উত্তরেণর েকৗশল িহেসেব যতটা না কাজ কেরেছ, তার েচেয় েবিশ কাজ কেরেছ
কাঠােমাগত পিরবর্তনেক িবলম্িবত করার উপায় িহেসেব, যােত িবদ্যমান জ্বালািন
ব্যবস্থা ও িবিনেয়াগ কাঠােমা অক্ষুণ্ণ থােক।

কপ কাঠােমােক িঘের ক্রমবর্ধমান হতাশা ও সমােলাচনা তাই শুধুমাত্র কূটৈনিতক
অদক্ষতা বা িসদ্ধান্তহীনতার িবরুদ্েধ িছল না; এর চারপােশ গেড় ওঠা জলবায়ু
শাসেনর বৃহত্তর মেডেলরও সমােলাচনা িছল। এই মেডল প্রায়শই কার্বন িনঃসরণ
িনয়ন্ত্রেণর েচষ্টা কেরেছ, িকন্তু জীবাশ্ম জ্বালািনর সম্প্রসারণেক
পিরচািলত কের এমন রাজৈনিতক ও অর্থৈনিতক কাঠােমাগুিলেক সরাসির চ্যােলঞ্জ
জানােত পােরিন। জলবায়ু ন্যায়িবচােরর পক্েষ আন্েদালনকারী এবং বহু গেবষেকর
কােছ তাই ক্রমশ েকন্দ্রীয় প্রশ্ন হেয় উেঠেছ – িনরবচ্িছন্ন সম্পদ আহরণ,
পুঁিজ সঞ্চয় এবং অর্থৈনিতক প্রবৃদ্িধর ওপর কাঠােমাগতভােব িনর্ভরশীল একিট
িবশ্বব্যবস্থার সঙ্েগ আেদৗ পিরেবশগত উত্তরেণর প্রকল্প সামঞ্জস্যপূর্ণ
িকনা। িকম্বা েয মুনাফা-েকন্দ্িরক িবশ্বব্যবস্হা বাস্তুতান্ত্িরক িবনাশ



ও জলবায়ু সংকেটর কারণ, তােক বজায় েরেখ আেদৗ ৈবশ্িবক জলবায়ু সংকট েমাচন
সম্ভব িক না।

কেপর গণ্িড েপিরেয়: বাস্তবায়েনর রাজনীিতর উত্থান

এই প্েরক্ষাপেট সান্তা মার্তা এক িভন্ন রাজৈনিতক যুক্িত প্রিতষ্ঠার
েচষ্টা কেরেছ। পরস্পরিবেরাধী স্বার্থসম্পন্ন েদশগুিলর মধ্েয আেরক দফা
ঐকমত্য েখাঁজার ক্েষত্র হেয় ওঠার পিরবর্েত, এই সম্েমলেন অংশ েনয় এমন সব
েদশ, যারা প্রচিলত জলবায়ু কূটনীিতর দীর্ঘসূত্িরতা ও অচলাবস্থার বাইের
িগেয় উত্তরেণর প্রক্িরয়ােক এিগেয় িনেত আগ্রহী। ফেল এর মূল েজার িছল আেরকিট
েঘাষণাপত্র ৈতিরর ওপর নয়; বরং জীবাশ্ম জ্বালািন েথেক সের আসার লক্ষ্েয
বাস্তবায়ন, সমন্বয় এবং রাজৈনিতক ঐক্য গেড় েতালার উপেযাগী কাঠােমা
িনর্মােণর ওপর। আর তাই সান্তা মার্তা, কেপর মেতা ঐকমত্য েখাঁজার অকার্যকর
ও ক্লান্িতকর চর্িবতচর্বেনর গন্িড েপিরেয়, প্রেয়াগ-বাস্তবতার রাজনীিতর
উত্থােনর স্পষ্ট ঈঙ্িগত।

আেলাচনার পিরসর ছািড়েয় বাস্তবায়েনর িদেক

এই পিরবর্তেনর প্রিতফলন েদখা যায় সান্তা মার্তার িবিভন্ন আেলাচনায়।
েসখােন শুধু কার্বন িনঃসরণ কমােনার লক্ষ্য িনেয় আেলাচনা হয়িন; বরং এমন
িকছু বাস্তব প্রশ্ন উেঠ এেসেছ েযগুিলর েমাকািবলায় কপ প্রক্িরয়া দীর্ঘিদন
ধেরই িহমিশম খাচ্েছ। েযমন জীবাশ্ম জ্বালািন েথেক প্রাপ্ত আেয়র ওপর
িনর্ভরতা কীভােব কমােনা যায়; জীবাশ্ম-পরবর্তী ভিবষ্যেতর উপেযাগী কের
বািণজ্য ও আর্িথক কাঠােমা কীভােব পুনর্গিঠত করা যায়; মূল্যহীন হেয় পড়া
সম্পদ (stranded assets) কীভােব সামাল েদওয়া হেব; িবিভন্ন েদেশর উত্তরণ-
রূপেরখার মধ্েয কীভােব সমন্বয় আনা সম্ভব; এবং ঋেণর েবাঝায় জর্জিরত ও সম্পদ
আহরণিনর্ভর অর্থনীিতর েদশগুিলর জন্য প্রেয়াজনীয় অর্থায়ন েকাথা েথেক এবং
কীভােব সংগ্রহ করা যােব ইত্যািদ।



সরবরাহ–পার্শ্ব রাজনীিত িফিরেয় আনা

সম্েমলেনর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজৈনিতক ৈবিশষ্ট্য িছল জলবায়ু সংকেটর
সরবরাহ-পার্শ্ব (supply side)-েক স্পষ্টভােব আেলাচনার েকন্দ্র িবন্দুেত
িনেয় আসা। অতীেতর অিধকাংশ জলবায়ু আেলাচনা মূলত কার্বন িনঃসরণ কমােনার
প্রশ্েন েকন্দ্রীভূত িছল, তা েস জ্বালািন দক্ষতা বৃদ্িধ, প্রযুক্িতগত
অিভেযাজন বা চািহদা িনয়ন্ত্রেণর মাধ্যেম েহাক না েকন। িকন্তু জীবাশ্ম
জ্বালািনর আহরণ ও উৎপাদনেক সরাসির চ্যােলঞ্জ করার প্রশ্নিট সাধারণত
এিড়েয় যাওয়া হেয়েছ। সান্তা মার্তায় েতল, গ্যাস ও কয়লার উৎপাদেনর ক্রমাগত
সম্প্রসারণেকই জলবায়ু রাজনীিতর েকন্দ্রীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব িহেসেব
িচহ্িনত করা হয়। ফেল আেলাচনাগুিল েসই প্রশ্নগুিলর আরও কাছাকািছ েপৗঁছয় যা
দীর্ঘিদন ধের জলবায়ু ন্যায়িবচােরর পক্েষ আন্েদালনকারীরা উত্থাপন কের
আসেছন, পিরকল্িপতভােব জীবাশ্ম জ্বালািন আহরণ কমােনা ছাড়া প্রকৃত অর্েথ
কার্বনমুক্তকরণ (decarbonisation) আেদৗ সম্ভব িক না।

জ্বালািন–সার্বেভৗমত্ব ও ভূ–রাজনীিত

তেব সান্তা মার্তার এই বাস্তবায়নমুখী দৃষ্িটভঙ্িগ জলবায়ু রাজনীিতর
ক্রমবর্ধমান ভূরাজৈনিতক চিরত্রেকও সামেন িনেয় এেসেছ। জীবাশ্ম জ্বালািন
েথেক উত্তরেণর প্রশ্নিট আর শুধু পিরেবশগত প্রেয়াজনীয়তা িহেসেব আেলািচত
হয়িন; বরং তা ক্রেমই জ্বালািন-সার্বেভৗমত্ব, বািণজ্য কাঠােমার
পুনর্িবন্যাস, আর্িথক স্িথিতশীলতা এবং ক্রমবর্ধমান ভূরাজৈনিতক িবভাজেনর
যুেগ েকৗশলগত স্বিনর্ভরতার প্রশ্েনর সঙ্েগ যুক্ত হেয় উেঠেছ। যুদ্ধ এবং
বাজােরর অস্িথরতা েথেক উদ্ভূত জ্বালািন-সংকট বহু অংশগ্রহণকারী েদেশর
মধ্েয এই ধারণােক আরও শক্িতশালী কেরেছ েয জীবাশ্ম জ্বালািনর ওপর িনর্ভরতা
শুধু েয পিরেবশগত িদক েথেক েটকসই নয় তাই নয়, ক্রমাগত অর্থৈনিতক ও রাজৈনিতক
অস্িথিতশীলতার উৎস।



েকন্দ্রিবন্দুেত িবজ্ঞান

সান্তা মার্তা সম্েমলেনর একিট উল্েলখেযাগ্য ৈবিশষ্ট্য িছল জলবায়ু নীিত
িনর্ধারেণর প্রক্িরয়ায় িবজ্ঞােনর ভূিমকােক আরও েকন্দ্রীয় স্থােন িনেয়
আসার েচষ্টা। অংশগ্রহণকারীরা বারবার ৈবজ্ঞািনক সতর্কবার্তা এবং
সরকারগুিলর বাস্তব পদক্েষেপর মধ্েয ক্রমবর্ধমান ব্যবধােনর কথা তুেল
ধেরন। সােয়ন্স প্যােনল ফর দ্য গ্েলাবাল এনার্িজ ট্রানিজশন (SPGET)-এর
সূচনা এই প্রেচষ্টারই প্রিতফলন, যার লক্ষ্য িছল উত্তরণ-পিরকল্পনােক এমন
ৈবজ্ঞািনক সময়সীমার সঙ্েগ আরও ঘিনষ্ঠভােব যুক্ত করা, যা ৈবশ্িবক
উষ্ণায়নেক ১.৫ িডগ্ির েসলিসয়ােসর মধ্েয সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্েযর সঙ্েগ
সামঞ্জস্যপূর্ণ। কপ প্রক্িরয়ায় ফলাফল প্রায়শই রাজৈনিতক দরকষাকিষর দ্বারা
িনর্ধািরত হয়, েসখােন সান্তা মার্তা ৈবজ্ঞািনক মূল্যায়নেক কূটৈনিতক আপেসর
আেরকিট ক্েষত্র িহেসেব নয়, বরং বাস্তবায়েনর িভত্িত িহেসেব প্রিতষ্ঠা করার
েচষ্টা কেরেছ।

জলবায়ু ন্যায়িবচার, ভূখণ্ড এবং উত্তরেণর রাজনীিত

সান্তা মার্তার সরকাির সম্েমলন যিদ প্রচিলত জলবায়ু কূটনীিতর অচলাবস্থা
িনেয় ক্রমবর্ধমান অসন্েতােষর প্রিতফলন হেয় থােক, তেব সামািজক আন্েদালন,
আিদবাসী সংগঠন, ট্েরড ইউিনয়ন, পিরেবশবাদী েনটওয়ার্ক এবং ক্ষিতগ্রস্ত
জনেগাষ্ঠীর উদ্েযােগ আেয়ািজত সমান্তরাল সমােবশগুিল েসই িবতর্কেক আরও
েমৗিলক ও র্যািডক্যাল িদেক িনেয় যায়। ‘জীবাশ্মমুক্ত ভিবষ্যেতর জন্য
জনগেণর সম্েমলন’ (People’s Summit for a Fossil-Free Future) এবং ‘জীবাশ্ম
জ্বালািনমুক্ত ভূখণ্েডর সম্েমলন’ (Conference for Fossil-Fuel-Free
Territories) সান্তা মার্তােক শুধু একিট কূটৈনিতক আেলাচনা প্রক্িরয়ায়
সীমাবদ্ধ রােখিন; জীবাশ্ম জ্বালািনর বাইের উত্তরণ বলেত আসেল কী েবাঝায়,
েসই প্রশ্েন িবিভন্ন পরস্পরিবেরাধী দৃষ্িটভঙ্িগেক সামেন িনেয় এেসেছ।



এই আেলাচনাগুিলর েকন্দ্ের িছল েমৗিলক একিট রাজৈনিতক প্রশ্ন: এই উত্তরণ িক
িবশ্ব রাজৈনিতক অর্থনীিতর প্রকৃত রূপান্তেরর পথ খুেল েদেব, নািক েকবল
‘সবুজ’ আবরেণর মধ্েয সম্পদ আহরণিনর্ভর ব্যবস্থার (extractivism) পুনর্গঠন
ঘটােব? বহু নাগিরক সমাজ সংগঠন এবং ভূখণ্ডিভত্িতক আন্েদালেনর কােছ আশঙ্কার
িবষয় িছল, জ্বালািন উত্তরণেক যিদ েকবল প্রযুক্িতগত প্রিতস্থাপেনর প্রশ্েন
সীমাবদ্ধ করা হয়, তেব েতল, গ্যাস ও কয়লার জায়গা েনেব িলিথয়াম, েকাবাল্ট,
িবরল-মৃত্িতকা খিনজ, বৃহৎ পিরকাঠােমা প্রকল্প এবং সবুজ িবিনেয়াগ
ব্যবস্থােক িঘের গেড় ওঠা নতুন সম্পদ-আহরণ ক্েষত্র। এই সমােলাচনামূলক
দৃষ্িটভঙ্িগেত সমস্যািট েকবল জীবাশ্ম জ্বালািনর মধ্েয সীমাবদ্ধ নয়; বরং
তার গভীের রেয়েছ এমন এক বৃহত্তর সঞ্চয়ন-ব্যবস্থা, যার িভত্িত গেড় উেঠেছ
উচ্েছদ, ৈবষম্যমূলক িবিনময় এবং প্রকৃিতেক পণ্েয পিরণত করার ওপর।

লািতন আেমিরকা এবং ব্রািজেলর কেয়কিট সংগঠন এই অন্তর্দ্বন্দ্বিটেক
অত্যন্ত স্পষ্টভােব তুেল ধের। তারা সতর্ক কের েয ‘উত্তরণ’ (transition) েশষ
পর্যন্ত েযন েকবল নতুন ধরেনর ‘েলনেদেন’ (transaction) পিরণত না হয়। এই
অিভব্যক্িতর মাধ্যেম প্রকাশ েপেয়েছ ক্রমবর্ধমান েসই উদ্েবগ, েযখােন
কার্বনমুক্তকরেণর ভাষােক ব্যবহার কের সম্পদ আহরেণর নতুন চক্র,
পিরকাঠােমাগত সম্প্রসারণ এবং কর্েপােরট পুঁিজ সঞ্চেয়র নতুন পর্বেক ৈবধতা
েদওয়া হেত পাের, অথচ পিরেবশ ধ্বংস ও ৈবষম্য সৃষ্িটকারী েমৗিলক কাঠােমাগুিল
অপিরবর্িততই েথেক যােব। এই দৃষ্িটভঙ্িগ অনুযায়ী, েয েকােনা জীবাশ্ম-
পরবর্তী ভিবষ্যৎ, যিদ পিরেবশগত বিলদানক্েষত্র (sacrifice zones),
ভূখণ্ডচ্যুিত, উচ্েছদ এবং ৈবষম্যমূলক বািণজ্য সম্পর্কেকই পুনরুৎপাদন কের,
জ্বালািনর উৎস বদলােলও সম্পদ-আহরণিনর্ভর উন্নয়ন মেডেলর যুক্িতর মধ্েযই তা
সীিমত েথেক যােব।

ভূখণ্ড এবং সার্বেভৗমত্েবর প্রশ্নও আেলাচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ িবষয়
িহেসেব উেঠ আেস। আিদবাসী সংগঠন এবং এেকবাের সামেনর সািরেত থাকা
ক্ষিতগ্রস্ত সম্প্রদায়গুিল বারবার মেন কিরেয় িদেয়েছ েয জীবাশ্ম জ্বালািন



আহরণ, খননকার্য এবং নতুন পিরকাঠােমা িনর্মােণর জন্য িনর্বািচত বহু অঞ্চল
দীর্ঘিদন ধের ঔপিনেবিশক সন্ত্রাস, উচ্েছদ এবং পিরেবশ ধ্বংেসর অিভজ্ঞতার
মধ্য িদেয় েগেছ। ফেল জীবাশ্মমুক্ত উত্তরেণর দািব শুধুমাত্র পিরেবশগত দািব
নয়, ভূখণ্েডর ওপর স্বায়ত্তশাসন, সামুিহক অিধকার এবং ভূিম, জল ও প্রাকৃিতক
সম্পেদর ওপর গণতান্ত্িরক িনয়ন্ত্রণ প্রিতষ্ঠার সংগ্রােমর সঙ্েগ
ওেতাপ্েরােতাভােব সংশ্িলষ্ট একিট অিভমুখ।

সান্তা মার্তা প্রক্িরয়া েথেক রূপ পাওয়া উল্েলখেযাগ্য প্রস্তাবগুিলর
মধ্েয একিট িছল ‘জীবাশ্ম জ্বালািনমুক্ত অঞ্চল’ (fossil-fuel-free zones) গঠেনর
ধারণা। এর লক্ষ্য এমন এক আঞ্চিলক কাঠােমা িনর্মাণ, যা সম্পদ আহরণমূলক
কর্মকাণ্েডর আরও সম্প্রসারণেক সীিমত বা প্রিতেরাধ করেত পাের। আিদবাসী
আন্েদালন এবং নাগিরক সমােজর সংগঠনগুিলর েজারােলা সমর্থনপুষ্ট এই
প্রস্তাব জলবায়ু নীিতেক িনর্িদষ্ট ভূখণ্ডিভত্িতক শাসনব্যবস্থার সঙ্েগ
যুক্ত কের। এর মধ্েয িছল নতুন অনুসন্ধান ও উত্েতালেনর লাইেসন্স প্রদােন
িবিধিনেষধ, িবদ্যমান খিন ও উত্েতালনক্েষত্র ধােপ ধােপ বন্ধ করার
পিরকল্পনা এবং পিরেবশগতভােব স্পর্শকাতর অঞ্চলগুিলর সুরক্ষা িনশ্িচত করার
মেতা ব্যবস্থা। যিদও এই প্রস্তাবগুিল এখনও মূলত আকাঙ্ক্ষার স্তেরই রেয়েছ,
তবু এগুিল স্পষ্ট কের েয জলবায়ু রাজনীিতেক িবমূর্ত লক্ষ্য ও সংখ্যাগত
অঙ্গীকােরর েধাঁয়ােট গল্প েপিরেয় ভূখণ্ডিনর্ভর উত্তরণ পিরকল্পনার িদেক
িনেয় যাওয়ার প্রেচষ্টা ক্রমশ েজারদার হচ্েছ।

সম্েমলেনর প্রস্তােবর সােথ গৃহীত জনগেণর েঘাষণাপত্েরও (People’s
Declaration) এই িবস্তৃত সমােলাচনামূলক দৃষ্িটভঙ্িগর প্রিতফলন রেয়েছ।
জলবায়ু উত্তরণেক েসখােন শুধু কার্বন িনঃসরণ হ্রাস বা জ্বালািন প্রযুক্িতর
প্রশ্ন িহেসেব েদখা হয়িন। পিরবর্েত কার্বনমুক্তকরণেক যুক্ত করা হেয়েছ
ক্ষিতপূরণিভত্িতক ন্যায়িবচার, ঋণ মকুব, জ্বালািন ব্যবস্থার ওপর
গণতান্ত্িরক িনয়ন্ত্রণ, শ্রিমেকর অিধকার, আিদবাসী জনগেণর সার্বেভৗমত্ব,
কৃিষবাস্তুশাস্ত্র (agroecology) এবং সামিরকবােদর (militarism) িবেরািধতার



মত েমৗিলক দািবগুিলর সঙ্েগ।

‘িমথ্যা-সমাধান’ প্রত্যাখ্যান

এই অবস্থান তথাকিথত ‘িমথ্যা সমাধান’ (false solutions)-এর গভীর সমােলাচনা
কের। প্রিতিনিধ ও নাগিরক সমােজর অংশগ্রহণকারীরা বারবার েসই সব পদ্ধিতর
সমােলাচনা কেরন, েযগুিল একিদেক জীবাশ্ম জ্বালািনর উৎপাদন অব্যাহত রাখার
সুেযাগ েদয়, অন্যিদেক উত্তরেণর অগ্রগিতর দািব কের। এর মধ্েয রেয়েছ
অিতিরক্ত মাত্রায় কার্বন অফেসেটর ওপর িনর্ভরতা, কার্বন বাজােরর
সম্প্রসারণ এবং অিনশ্িচত প্রযুক্িতগত সমাধােনর প্রিত আস্থা। সমােলাচকেদর
মেত, এই ধরেনর উদ্েযাগ প্রকৃত জীবাশ্ম-পরবর্তী উত্তরেণর জন্য প্রেয়াজনীয়
েমৗিলক পিরবর্তেনর মুেখামুিখ হওয়ার বদেল েসগুিলেক এিড়েয় েযেত চায় এবং
িবদ্যমান ব্যবস্থােক িটিকেয় রাখার কাজ কের।

জনগেণর েঘাষণাপত্ের তাই তথাকিথত একািধক ‘িমথ্যা সমাধান’-েকও প্রত্যাখ্যান
করা হেয়ছ, যার মধ্েয রেয়েছ কার্বন অফেসট, কল্পনা-িনর্ভর ভূ-প্রেকৗশল
(geoengineering), বৃহৎ আকােরর ৈজবজ্বালািন প্রকল্প এবং কার্বন ধারণ ও
সংরক্ষণ প্রযুক্িতর ওপর অিতিরক্ত িনর্ভরতা। েঘাষণাপত্েরর বক্তব্য িছল, এই
ধরেনর পন্থা প্রায়শই জীবাশ্ম জ্বালািনর ওপর িনর্ভরতােকই দীর্ঘস্থায়ী কের,
অথচ তার পিরেবশগত ও সামািজক খরচ চািপেয় েদয় সবেচেয় ঝুঁিকেত থাকা
প্রান্িতকািয়ত জনেগাষ্ঠীর ওপর।

ঋণ, অর্থায়ন এবং সবুজ ঔপিনেবিশকতার আশঙ্কা

সান্তা মার্তার বহু আেলাচনায় গ্েলাবাল সাউেথর েদশগুিলর সামেন থাকা
কাঠােমাগত সীমাবদ্ধতাগুিল িবেশষভােব উেঠ এেসেছ। ঋণগ্রস্ততা একিট বড়
বাধা িহেসেব সামেন এেসেছ। েযসব রাষ্ট্র তােদর রপ্তািন আেয়র বড় অংেশর জন্য
খিনজ ও প্রাকৃিতক সম্পদ আহরেণর ওপর িনর্ভরশীল, তােদর কােছ জীবাশ্ম



জ্বালািন েথেক সের আসার প্রশ্নিট অিবলম্েব ঋণ, সরকাির আর্িথক স্িথিত,
কর্মসংস্থান এবং উন্নয়েনর অর্থায়েনর মেতা জিটল সমস্যার সঙ্েগ জিড়েয়।
অংশগ্রহণকারীরা বারবার এমন এক পিরস্িথিতর কথা উল্েলখ কেরন, যােক েকউ েকউ
‘ঋণ–জীবাশ্ম জ্বালািন ফাঁদ’ (debt-fossil fuel trap) বেল অিভিহত কেরেছন। এই
পিরস্িথিতেত ঋণগ্রস্ত অর্থনীিতগুিল ৈবেদিশক মুদ্রা অর্জন, ৈবেদিশক ঋেণর
িকস্িত পিরেশাধ এবং নতুন িবিনেয়াগ আকর্ষেণর জন্য কাঠােমাগতভােব আরও েবিশ
সম্পদ আহরেণ বাধ্য হয়। প্রাকৃিতক সম্পেদর আরও েবিশ উত্েতালনেক উৎসািহত
কের। ফেল জলবায়ু ন্যায়িবচােরর দািব ক্রমশ ঋণ মকুব, অনুদানিভত্িতক জলবায়ু
অর্থায়ন, ভর্তুিক সংস্কার এবং উন্নয়ন অর্থায়েনর পুনর্গঠন এবং আন্তর্জািতক
আর্িথক প্রিতষ্ঠানগুিলর সংস্কােরর দািবর সঙ্েগ অিবচ্েছদ্যভােব যুক্ত হেয়
পেড়।

এই িবতর্কগুিল ৈবশ্িবক জ্বালািন উত্তরেণর অসম চিরত্রেকও সামেন িনেয় আেস।
িশল্েপান্নত অর্থনীিতগুিলর হােত েযখােন জ্বালািন ব্যবস্থার পুনর্গঠেনর
জন্য তুলনামূলকভােব েবিশ আর্িথক ও প্রযুক্িতগত সামর্থ্য রেয়েছ, েসখােন
গ্েলাবাল সাউেথর বহু েদশেক উত্তরেণর চ্যােলঞ্জ েমাকািবলা করেত হচ্েছ
ঋণিনর্ভরতা, ৈবষম্যমূলক বািণজ্য সম্পর্ক এবং িবশ্ব অর্থনীিতর জন্য
কাঁচামাল সরবরাহ অব্যাহত রাখার চােপর মধ্েয েথেক। এই পিরস্িথিতেত
আন্তর্জািতক আর্িথক কাঠােমার েমৗিলক পিরবর্তন ছাড়া জলবায়ু রূপান্তেরর
আহ্বান রাজৈনিতকভােব েটকসই হেয় ওঠা কিঠন। আর এই বাস্তবতার প্েরক্িষেত
আেলাচনায় ক্রমশ গুরুত্ব েপেত থােক এক নতুন ‘সবুজ ঔপিনেবিশকতা’ (green
colonialism)-র আশঙ্কা।

আইিন ও আর্িথক কাঠােমা, কর্েপােরট ক্ষমতা ও গণতান্ত্িরক উত্তরণ

সান্তা মার্তা সম্েমলন আন্তর্জািতক িবিনেয়াগ ও বািণজ্য কাঠােমার
ভূিমকােকও নতুন কের আেলাচনার েকন্দ্ের িনেয় আেস, িবেশষত েসইসব ক্েষত্ের
েযখােন এই কাঠােমাগুিল গণতান্ত্িরক উত্তরেণর নীিতর পেথ বাধা সৃষ্িট করেত



পাের।প্রািতষ্ঠািনক স্তের সান্তা মার্তা েদিখেয়েছ েয আন্তর্জািতক আইিন ও
আর্িথক ব্যবস্থাগুিল এখনও কীভােব জীবাশ্ম জ্বালািনর ওপর িনর্ভরতা বজায়
রাখেত সহায়তা করেছ। এই ক্েষত্ের িবেশষভােব গুরুত্বপূর্ণ হল ইনেভস্টর-
স্েটট িডসিপউট েসেটলেমন্ট (ISDS) ব্যবস্থা। িবিভন্ন বািণজ্য ও িবিনেয়াগ
চুক্িতর অন্তর্ভুক্ত এই আন্তর্জািতক সািলিশ েকাম্পািনগুিলেক েসই সমস্ত
সরকাির নীিতর িবরুদ্েধ মামলা করার সুেযাগ েদয়, যা তােদর প্রত্যািশত
মুনাফােক ক্ষিতগ্রস্ত করেত পাের। পিরেবশ সুরক্ষা বা জ্বালািন রূপান্তর-
সংক্রান্ত নীিতও এর আওতায় পড়েত পাের। জীবাশ্ম জ্বালািন সংস্থাগুিল
বহুবার এই ব্যবস্থােক ব্যবহার কেরেছ এইসব সরকারগুিলর ওপর চাপ সৃষ্িট করেত
– যারা িনষ্কাশন কার্যকলাপ িনয়ন্ত্রণ, প্রকল্পগুিল পর্যায়ক্রেম বন্ধ করা
বা জ্বালািন ব্যবস্থার পুনর্গঠন করার েচষ্টা কেরেছ। আেলাচনায় েশল ও
এক্সনেমািবেলর মেতা সংস্থােক িঘের আইিন িবেরােধর উদাহরণও উেঠ আেস, যা
প্রমাণ কের েয আন্তর্জািতক বািণজ্য ও িবিনেয়াগ চুক্িতগুিল অেনক ক্েষত্েরই
জীবাশ্ম-পরবর্তী উত্তরেণর পেথ কাঠােমাগত বাধা িহেসেব কাজ করেত পাের। ফেল
উচ্চািভলাষী রূপান্তর নীিত গ্রহণ করেত েগেল রাষ্ট্রগুিলেক শুধু
অভ্যন্তরীণ অর্থৈনিতক চােপর মুেখই পড়েত হয় না; পাশাপািশ বহুজািতক পুঁিজর
সমর্থনপুষ্ট ব্যয়বহুল আন্তর্জািতক আইিন লড়াইেয়রও েমাকািবলা করেত হয়।
অেনক অংশগ্রহণকারীর কােছ তাই আরও একিট েমৗিলক প্রশ্ন সামেন আেস – সম্পদ
আহরণিনর্ভর পুঁিজর স্বার্থ রক্ষার উদ্েদশ্েয িনর্িমত ৈবশ্িবক আইিন ও
আর্িথক কাঠােমার মধ্েয অবস্থান কেরই িক রাষ্ট্রগুিল সত্িযকার অর্েথ
জলবায়ু উত্তরেণর পেথ এেগােত পাের?

সবুজ িনষ্কাশনবাদ ও বাস্তুতান্ত্িরক িবসর্জন

রূপান্তেরর জন্য প্রেয়াজনীয় খিনজ সম্পদেক িঘের িবতর্ক জীবাশ্ম-পরবর্তী
কর্মসূিচর আেরকিট বড় অন্তর্দ্বন্দ্বেক সামেন িনেয় আেস। সান্তা মার্তা
জীবাশ্ম জ্বালািনর ওপর িনর্ভরতার সমােলাচনা করেলও, একই সঙ্েগ এই আশঙ্কাও
স্পষ্ট হেয় ওেঠ েয িডকার্বনাইেজশন নতুন ধরেনর িনষ্কাশনবাদেক উৎসািহত করেত



পাের, যার িভত্িত হেব রূপান্তর-প্রেয়াজনীয় খিনজ এবং তথাকিথত সবুজ
পিরকাঠােমা। িলিথয়াম, েকাবাল্ট, তামা, িনেকল এবং িবরল মৃত্িতকা খিনেজর
উত্েতালন ব্যাপকভােব বৃদ্িধর েয পিরকল্পনা সামেন আসেছ, তা এই আশঙ্কা ৈতির
কেরেছ েয ‘সবুজ রূপান্তর’-এর পিরেবশগত মূল্য আবারও চািপেয় েদওয়া হেব
প্রান্িতক অঞ্চল ও ঝুঁিকেত থাকা জনেগাষ্ঠীর ওপর। এমন পিরস্িথিতেত জীবাশ্ম
পুঁিজবাদ িবলুপ্ত হেব না; বরং নতুন পণ্যশৃঙ্খল, প্রযুক্িতগত ব্যবস্থা এবং
িবিনেয়ােগর নতুন ক্েষত্েরর মাধ্যেম িনেজেক পুনর্গিঠত করেব।

সান্তা মার্তা প্রক্িরয়ার েভতের ও বাইের সক্িরয় আিদবাসী সংগঠন,
ভূখণ্ডিভত্িতক আন্েদালন এবং জলবায়ু ন্যায়িবচার িনেয় কাজ করা
েনটওয়ার্কগুিল এই উদ্েবগেক েজারােলাভােব তুেল ধেরেছ। তােদর কােছ মূল
প্রশ্ন েকবল জীবাশ্ম জ্বালািনর িবকল্প খুঁেজ পাওয়া নয়; বরং এই রূপান্তেরর
মধ্য িদেয় েকমন সামািজক ও পিরেবশগত ব্যবস্থা গেড় উঠেব, েসটাই অিধক
গুরুত্বপূর্ণ। তারা সতর্ক কেরেছন েয ৈবশ্িবক প্রিতেযািগতা, কর্েপােরট
িবিনেয়াগ এবং তথাকিথত ‘গুরুত্বপূর্ণ খিনজ’-এর দ্রুত উত্েতালেনর ওপর
িনর্ভরশীল িডকার্বনাইেজশন পুরেনা বঞ্চনা, পিরেবশ ধ্বংস, শ্রমেশাষণ এবং
অসম িবিনমেয়র ধরণগুিলেকই নতুন রূেপ পুনরুৎপাদন করেত পাের।

এই সমােলাচনামূলক দৃষ্িটভঙ্িগ অনুযায়ী, িবপদিট হল রূপান্তর িনেজই নতুন
পণ্যশৃঙ্খল, িবিনেয়ােগর নতুন সীমান্ত এবং পিরেবশগত বিলক্েষত্র সৃষ্িট কের
িনষ্কাশনিভত্িতক পুঁিজবাদেক নতুনভােব সংগিঠত করেত পাের। এর ফেল চাপ সের
েযেত পাের েতল ও কয়লািভত্িতক অঞ্চল েথেক িলিথয়ামসমৃদ্ধ অববািহকা, িবরল
মৃত্িতকা খিনেজর কিরডর, বৃহৎ পিরকাঠােমা প্রকল্প এবং গ্েলাবাল সাউথ জুেড়
িবস্তৃত আিদবাসী ও গ্রামীণ ভূখণ্েড। ‘সবুজ ঔপিনেবিশকতা’ (green colonialism)
এবং ‘সবুজ িনষ্কাশনবাদ’(green extractivism) িনেয় ক্রমবর্ধমান উদ্েবেগর
উৎসও এখােনই। গ্েলাবাল নর্েথ িডকার্বনাইেজশেনর সাফল্য যিদ অন্যত্র সম্পদ
আহরণ ও ভূখণ্েডর ওপর আরও কেঠার িনয়ন্ত্রেণর ওপর িনর্ভরশীল হয় তেব েসই
রূপান্তর কতটা ন্যায়সঙ্গত, েসই প্রশ্ন অিনবার্যভােবই উেঠ আেস।



জীবাশ্ম িনর্ভরতা ও অসম িবকাশ

প্রথম অন্তর্দ্বন্দ্বিট িছল েজাটিটর গঠনগত চিরত্েরই। এই উদ্েযােগ
অংশগ্রহণকারী েদশগুিলর মধ্েয কলম্িবয়া, ব্রািজল, নাইেজিরয়া, অ্যাঙ্েগালা,
অস্ট্েরিলয়া এবং নরওেয়র মেতা রাষ্ট্র এখনও রপ্তািন আয়, রাজস্ব স্িথিত,
কর্মসংস্থান এবং ৈবেদিশক মুদ্রা অর্জেনর জন্য খননমূলক িশল্েপর ওপর
গভীরভােব িনর্ভরশীল। গ্েলাবাল সাউেথর বহু েদেশর কােছ জীবাশ্ম জ্বালািন
েকবল শক্িতর উৎস নয়; তা এমন এক উন্নয়ন মেডেলর িভত্িত, যা ৈবশ্িবক বািণজ্য ও
আর্িথক কাঠােমার সঙ্েগ ওতপ্েরাতভােব জিড়ত। ফেল জলবায়ু প্রিতশ্রুিত এবং
উন্নয়েনর তািগেদর মধ্েয একিট অন্তর্িনিহত টানােপােড়ন ৈতির হয়।
সরকারগুিল একিদেক রূপান্তেরর ভাষ্য তুেল ধরেত পাের, অন্যিদেক ঋেণর েবাঝা,
রাজস্ব সংকট এবং অর্থৈনিতক অিনশ্চয়তার চােপ িনষ্কাশনমূলক কর্মকাণ্ড আরও
বািড়েয় তুলেত পাের।

িবশ্েবর বৃহত্তম কার্বন িনঃসরণকারী এবং প্রভাবশালী ভূরাজৈনিতক
শক্িতগুিলর অনুপস্িথিত সান্তা মার্তা েজােটর সীমাবদ্ধতাগুিলেকও স্পষ্ট
কের তুেলেছ। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, রািশয়া এবং উপসাগরীয় অঞ্চেলর প্রধান
েতল-উৎপাদক রাষ্ট্রগুিল এই প্রক্িরয়ায় অংশ েনয়িন। তােদর অনুপস্িথিত
জািতসংঘ কাঠােমার বাইের গেড় ওঠা বাস্তবায়নমুখী েজাটগুিলর সম্ভাবনা েযমন
েদিখেয়েছ, েতমিন তােদর সীমাও তুেল ধেরেছ। একিদেক ঐকমত্যিভত্িতক অচলাবস্থা
েথেক মুক্ত েছাট েজাটগুিল তুলনামূলকভােব দ্রুত অগ্রসর হেত পাের। িকন্তু
অন্যিদেক প্রধান শক্িতগুিলর অনুপস্িথিত এই উদ্েযাগগুিলর পিরসর,
কার্যকািরতা এবং ভূরাজৈনিতক প্রভাবক্ষমতা িনেয় কিঠন প্রশ্নও উত্থাপন
কের। ৈবশ্িবক জীবাশ্ম অর্থনীিতর েকন্দ্রীয় শক্িতগুিলেক বাইের েরেখ গেড়
ওঠা েয েকানও রূপান্তর প্রক্িরয়ার পক্েষই িবশ্বব্যাপী জ্বালািন
ব্যবস্থােক আমূল পুনর্গঠন করা স্বভাবতই কিঠন।

সম্েমলনিট আন্তর্জািতক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান খণ্িডত চিরত্রেকও সামেন



এেনেছ। জলবায়ু রাজনীিত ক্রমশ বািণজ্যযুদ্ধ, সামিরক সংঘাত, জ্বালািন
িনরাপত্তা, িনেষধাজ্ঞা এবং েকৗশলগত সম্পদেক িঘের ভূরাজৈনিতক
প্রিতদ্বন্দ্িবতার সঙ্েগ জিড়েয় পড়েছ। মধ্যপ্রাচ্েযর সংঘােতর তীব্রতা
বৃদ্িধর ফেল সৃষ্ট জ্বালািন-ধাক্কা আবারও েদিখেয় িদেয়েছ েয জীবাশ্ম
জ্বালািন এখনও ৈবশ্িবক ক্ষমতার কাঠােমার গভীের প্েরািথত। এই পিরস্িথিতেত
রাষ্ট্রগুিল একিদেক মুেখ িডকার্বনাইেজশেনর প্রিতশ্রুিত িদেত পাের,
িকন্তু অন্যিদেক জ্বালািন িনরাপত্তা, িশল্প প্রিতেযািগতা এবং েকৗশলগত
স্বায়ত্তশাসেনর স্বার্েথ িনষ্কাশন ও সম্পদ িনয়ন্ত্রেণ িবিনেয়াগ অব্যাহত
রাখেত পাের।

িবশ্ব পুঁিজবােদর অসম িবকােশর প্েরক্ষাপেট এই দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হেয়
ওেঠ। িশল্েপান্নত অর্থনীিতগুিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধের কার্বন-িনর্ভর
প্রবৃদ্িধর িভত্িতেত িনেজেদর সমৃদ্িধ গেড় তুেলেছ অথচ েযসব েদশেক এখন
দ্রুত রূপান্তেরর পেথ হাঁটার কথা বলা হচ্েছ, তােদর অেনেকই এখনও ৈবশ্িবক
উৎপাদন ব্যবস্থায় কাঠােমাগতভােব অধস্তন অবস্থােন রেয়েছ। ফেল দ্রুত
িডকার্বনাইেজশেনর দািব প্রায়শই এেস েঠেক ঐিতহািসক দায়বদ্ধতা, জলবায়ু ঋণ,
প্রযুক্িতেত প্রেবশািধকার এবং ৈবশ্িবক আর্িথক ক্ষমতার ৈবষম্েযর প্রশ্েন।
বৃহৎ পিরসের সরকাির অর্থায়ন, ঋণমুক্িত এবং সম্পেদর পুনর্বণ্টেনর ব্যবস্থা
না থাকেল, এই রূপান্তর িবদ্যমান ৈবশ্িবক ৈবষম্য দূর করার বদেল েসগুিলেকই
আরও দৃঢ় কের তুলেত পাের।

রাষ্ট্র, সামািজক আন্েদালন এবং রূপান্তেরর িবরুদ্ধ কল্পনা

সান্তা মার্তার িবতর্কগুিল স্পষ্ট কের িদেয়েছ েয জীবাশ্ম জ্বালািনর বাইের
উত্তরেণর প্রশ্নিট েকবল প্রযুক্িতগত বা পিরেবশগত চ্যােলঞ্জ নয়। এিট একই
সঙ্েগ উন্নয়েনর মেডল, রাষ্ট্েরর সার্বেভৗমত্ব, ভূখণ্ডগত অিধকার, আর্িথক
ক্ষমতার িবন্যাস এবং ৈবশ্িবক অর্থনীিতর অসম সংগঠনেক িঘের এক রাজৈনিতক
সংগ্রাম। েসই কারেণই সম্েমলনিট এমন দুিট িভন্ন দৃষ্িটভঙ্িগর মধ্েয



ক্রমবর্ধমান িবভাজনেক সামেন িনেয় এেসেছ যার একিদেক রেয়েছ সবুজ প্রবৃদ্িধ
ও প্রযুক্িতগত অিভেযাজনেক েকন্দ্র কের গেড় ওঠা উত্তরেণর ধারণা; অন্যিদেক
রেয়েছ উৎপাদন, েভাগ, মািলকানা এবং রাজৈনিতক ক্ষমতা কাঠােমায় আরও গভীর ও
েমৗিলক পিরবর্তেনর দািব।

সম্েমলনিট রাষ্ট্েরর ভূিমকােক িঘের থাকা অমীমাংিসত টানােপােড়নগুিলেকও
সামেন এেনেছ। সান্তা মার্তা েযখােন কপ কাঠােমার বাইের িগেয় রাষ্ট্রগুিলর
মধ্েয রূপান্তর-সংক্রান্ত নীিতর সমন্বয় সাধেনর একিট প্রেচষ্টা িছল,
েসখােন বহু কর্মী, সামািজক আন্েদালন এবং নাগিরক সংগঠন রাষ্ট্র-
েনতৃত্বাধীন েসই সব রূপান্তর েকৗশল সম্পর্েক সংশয় প্রকাশ কেরেছ, যা এখনও
প্রবৃদ্িধিনর্ভর উন্নয়ন মেডল এবং িবেদিশ িবিনেয়ােগর ওপর িনর্ভরশীলতার
সঙ্েগ অঙ্গাঙ্িগভােব জিড়ত।

সান্তা মার্তােক তাই েকানও সুসংহত িবকল্প মেডল িহেসেব েদখা সঙ্গত হেব না;
এেক বলা যায়, জীবাশ্ম-পরবর্তী ভিবষ্যৎ সম্পর্েক, নানািবধ এবং অেনক
ক্েষত্ের পরস্পরিবেরাধী দৃষ্িটভঙ্িগ সামিয়কভােব একত্িরত ও মুেখামুিখ
হবার। েযখােন অংশগ্রহণকারীেদর একাংশ রূপান্তরেক মূলত সবুজ িশল্পনীিত,
িবিনেয়ােগর সমন্বয় এবং প্রযুক্িতগত আধুিনকায়েনর পিরপ্েরক্িষেত েদেখেছন।
অন্যিদেক, অেনেকর কােছ এই রূপান্তর িছল িনষ্কাশনবাদিবেরাধী রাজনীিত,
ঐিতহািসক ক্ষিতপূরণমূলক ন্যায়িবচার, আিদবাসী সার্বেভৗমত্ব এবং ৈবশ্িবক
অর্থৈনিতক ব্যবস্থার েমৗিলক রূপান্তেরর প্রশ্েনর সঙ্েগ অিবচ্েছদ্যভােব
যুক্ত। ফেল সম্েমলেনর রাজৈনিতক গুরুত্ব সম্ভবত এই মতেভদগুিলর সমাধান করার
মধ্েয নয়; বরং জ্বালািন ও উন্নয়েনর ভিবষ্যৎ িনেয় গেড় ওঠা আন্তর্জািতক
আেলাচনার পিরসের েসগুিলেক দৃশ্যমান কের েতালার মধ্েযই িনিহত।

এই কারেণই সান্তা মার্তা েজােটর সামেন প্রধান চ্যােলঞ্জ েকবল নীিতর
বাস্তবায়ন নয়, রাজৈনিতক সামঞ্জস্যও। এই প্রক্িরয়া দীর্ঘস্থায়ী ও
রূপান্তরমুখী শক্িতেত পিরণত হেব িক না, তা িনর্ভর করেব জীবাশ্ম িনর্ভরতােক



পুনরুৎপাদন কের চলা কাঠােমাগত কারণগুিলর েমাকািবলা করার সক্ষমতার
ওপর—েযমন অসম িবকাশ, কর্েপােরট ক্ষমতা, ঋণিনর্ভর আর্িথক ব্যবস্থা,
ভূরাজৈনিতক প্রিতেযািগতা এবং িনষ্কাশনিভত্িতক সঞ্চেয়র মেডল। এই গভীরতর
অন্তর্দ্বন্দ্বগুিলেক স্পর্শ না করেত পারেল জীবাশ্ম জ্বালািন-পরবর্তী
রূপান্তর েশষ পর্যন্ত েসই একই আর্থ-রাজৈনিতক ব্যবস্থার সীমার মধ্েযই
আবদ্ধ েথেক েযেত পাের, েয ব্যবস্থা জলবায়ু সংকেটর জন্ম িদেয়েছ।

উপসংহার

একথা িঠক েয সান্তা মার্তা সম্েমলেন েকানও বাধ্যতামূলক জীবাশ্ম জ্বালািন-
িবেরাধী চুক্িত গেড় ওেঠিন িকংবা ৈবশ্িবক জ্বালািন রূপান্তরেক িঘের থাকা
গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বগুিলরও সমাধান হয়িন। কলম্িবয়ায় েয েজােটর উদ্ভব
হেয়েছ, তা এখনও রাজৈনিতকভােব অসম, অর্থৈনিতকভােব সীমাবদ্ধ এবং
ভূরাজৈনিতকভােব অসম্পূর্ণ। অংশগ্রহণকারী বহু রাষ্ট্র এখনও
িনষ্কাশনিভত্িতক অর্থনীিতর আেয়র ওপর ব্যাপকভােব িনর্ভরশীল, অন্যিদেক
িবশ্েবর বৃহত্তম কার্বন িনঃসরণকারী েদশগুিল এবং জীবাশ্ম জ্বালািন উৎপাদক
শক্িতগুিলর কেয়কিট এই প্রক্িরয়ার বাইেরই রেয় েগেছ। জীবাশ্ম-পরবর্তী েয
েকানও রূপান্তেরর সামেন থাকা কাঠােমাগত বাধাগুিল, েযমন – ঋণিনর্ভরতা, অসম
িবকাশ, কর্েপােরট ক্ষমতা, ভূরাজৈনিতক খণ্ডীকরণ এবং িনষ্কাশনিভত্িতক
পুঁিজেক সুরক্ষা প্রদানকারী প্রািতষ্ঠািনক কাঠােমা – এখনও অটুট।

তবু সান্তা মার্তার গুরুত্ব এখােনই েয, এই সম্েমলন বহুপাক্িষক কূটনীিতর
আনুষ্ঠািনক ভাষার আড়ােল উপেরাক্ত দ্বন্দ্বগুিলেক আড়াল না কের বরং আরও
স্পষ্টভােব সামেন িনেয় এেসেছ। জীবাশ্ম-পরবর্তী ভিবষ্যেতর েকানও চূড়ান্ত
রূপেরখা েদওয়ার পিরবর্েত, এই সম্েমলন এমন এক রাজৈনিতক পিরসের পিরণত হেয়েছ
েযখােন সরকার, িবজ্ঞানী, সামািজক আন্েদালন, আিদবাসী সংগঠন, ট্েরড ইউিনয়ন
এবং ক্ষিতগ্রস্ত জনেগাষ্ঠীগুিল এমন িকছু প্রশ্েনর মুেখামুিখ হয়, েযগুিলেক
িবদ্যমান জলবায়ু ব্যবস্থাপনা প্রক্িরয়া দীর্ঘিদন ধেরই কার্যত এিড়েয়



এেসেছ। েযমন – কীভােব জীবাশ্ম জ্বালািন িনর্ভর িনষ্কাশেনর ওপর িনর্ভরতা
কমােনা যায়? কীভােব ঋণ ও ৈবষম্যেক পুনরুৎপাদন না কের রূপান্তেরর অর্থায়ন
করা সম্ভব? কীভােব জ্বালািন রূপান্তরেক ভূখণ্ডগত ন্যায়িবচােরর সঙ্েগ
যুক্ত করা যায়? এবং কীভােব এমন ‘সবুজ রূপান্তর’- যা নতুন প্রযুক্িত, খিনজ
সম্পদ এবং আর্িথক ব্যবস্থার মাধ্যেম িনষ্কাশনবাদেক েকবল নতুন রূেপ
পুনর্গিঠত কের,তার বাইের যাওয়া যায়?

এই অর্েথ সান্তা মার্তা জলবায়ু রাজনীিতর িববর্তেন একিট গুরুত্বপূর্ণ
েমাড়। কেয়ক দশক ধের আন্তর্জািতক জলবায়ু কূটনীিত মূলত িনঃসরণ হ্রােসর
লক্ষ্য, প্রশমন প্রিতশ্রুিত, বাজারিভত্িতক ব্যবস্থা এবং ক্রমশ অচল হেয়
পড়া প্রািতষ্ঠািনক কাঠােমার মধ্েয ঐকমত্য গেড় েতালার প্রেচষ্টােক
েকন্দ্র কেরই আবর্িতত হেয়েছ। সান্তা মার্তা প্রক্িরয়া েদিখেয়েছ েয জলবায়ু
সংকেটর েমাকািবলা করেত হেল জীবাশ্ম জ্বালািনর রাজৈনিতক অর্থনীিতর
মুেখামুিখ হওয়া অিনবার্য – অর্থাৎ েসই বািণজ্য, অর্থায়ন, িবিনেয়াগ এবং
ভূরাজৈনিতক ক্ষমতা কাঠােমাগুিলর, েযগুিলর মাধ্যেম জীবাশ্ম িনর্ভরতা
ক্রমাগত পুনরুৎপািদত হয়।

সম্েমলনিট আরও ইঙ্িগত কেরেছ েয ‘জ্বালািন রূপান্তর’-এর অর্থও এখন বদেল
যাচ্েছ। জীবাশ্ম জ্বালািন েথেক সের আসার প্রশ্ন আর েকবল পিরেবশগত
প্রেয়াজনীয়তার মধ্েয সীমাবদ্ধ নয়; তা ক্রমশ সার্বেভৗমত্ব, ঋণ, িশল্প
কাঠােমার পুনর্গঠন এবং ভূখণ্েডর িনয়ন্ত্রেণর প্রশ্েনর সঙ্েগ যুক্ত হেয়
উঠেছ। যুদ্ধ, জ্বালািন িনরাপত্তাহীনতা এবং ক্রমবর্ধমান ভূরাজৈনিতক
িবভাজেনর প্েরক্ষাপেট জলবায়ু রাজনীিত আজ আরও প্রত্যক্ষভােব উন্নয়েনর
মেডল, েকৗশলগত সম্পদ এবং ভিবষ্যৎ িবশ্বব্যবস্থার প্রিতদ্বন্দ্বী
কল্পনাগুিলর সঙ্েগ জিড়েয় পড়েছ।

সান্তা মার্তা েজাট দীর্ঘস্থায়ী এবং রূপান্তরমুখী রাজৈনিতক প্রক্িরয়ায়
পিরণত হেব িক না, তা এখনও অিনশ্িচত। এর অেনকটাই িনর্ভর করেব অংশগ্রহণকারী



েদশগুিল েঘাষণার স্তর অিতক্রম কের বাস্তব পদক্েষপ িনেত পাের িক না তার ওপর
– িবশ্বাসেযাগ্য রূপান্তর রূপেরখা ৈতির, আর্িথক অগ্রািধকােরর
পুনর্িবন্যাস, নতুন জীবাশ্ম জ্বালািন প্রকল্েপর সম্প্রসারণ সীিমত করা এবং
গ্েলাবাল সাউেথ ন্যায়সঙ্গত রূপান্তরেক সমর্থন করেত সক্ষম কার্যকর
ব্যবস্থা গেড় েতালার মধ্য িদেয়। েশষ পর্যন্ত এই প্রক্িরয়ার
িবশ্বাসেযাগ্যতা কূটৈনিতক প্রতীকী সাফল্েয নয়, বরং বাস্তেব কতটা পিরবর্তন
ঘটােত পাের, তার িভত্িতেতই িবচার করা হেব।

দীর্ঘস্হায়ী বাস্তব পদক্েষপ গ্রহেণ এক অিবচল প্রিতশ্রুিত িহেসেব সান্তা
মার্তা সম্েমলেনর পক্েষ ইিতমধ্েযই ‘জীবাশ্ম জ্বালািন েথেক সের আসার জন্য’
দ্িবতীয় সম্েমলেনর েঘাষণা করা হেয়েছ, যা ২০২৭ সােল অনুষ্িঠত হেব। েযৗথ
আেয়াজক টুভালু এবং আয়ারল্যান্ড। মূল সম্েমলন হেব টুভালুেত আর একিট প্রাক-
সম্েমলন ৈবঠক হেব আয়ারল্যান্েড। এখন এটাই েদখার েয সান্তা মার্তার
‘ইচ্ছুকেদর েজাট'( coalition of the willing) টুভালুেত িগেয় ‘কর্মতৎপরেদর েজাট’
(coalition of the doers) হেয় উঠেত পাের িক না এবং আসন্ন কপ(COP) প্রক্িরয়ােক
প্রভািবত করেত পাের িক না।

তেব সান্তা মার্তা একিট িবষয় স্পষ্ট কের িদেয়েছ—িবশ্েবর িবিভন্ন
প্রান্েত এমন এক রাজৈনিতক কাঠােমার সন্ধান শুরু হেয়েছ, যা প্রচিলত জলবায়ু
কূটনীিতর ক্লান্ত ও অকার্যকর স্থাপত্েযর বাইের নতুন পথ খুঁজেত চায়। এই
সম্েমলন েকানও জীবাশ্ম-পরবর্তী িবশ্বব্যবস্থা প্রিতষ্ঠা কেরিন িঠকই।
িকন্তু এই রূপান্তর কীভােব ঘটেব এবং েশষ পর্যন্ত কার স্বার্েথ পিরচািলত
হেব—তা িনেয় সংগ্রাম েয এখন এক নতুন এবং আরও প্রকাশ্য দ্বন্দ্েবর পর্যােয়
প্রেবশ কেরেছ, সান্তা মার্তা িন:সন্েদেহ তারই এক স্পষ্ট ইঙ্িগতবাহী
সূচনািবন্দু।

রচনািট অনীক পত্িরকার আগস্ট ২০২৬ সংখ্যায় প্রকািশত
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